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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Gifj3 (BG) ff. S86
মাসে দু-তিনদিনের বেশি তো আর দরকার হয় না ! যারা নেশার জন্য নিয়মিত খায় তাদের কথা আলাদা। তাদের সাংঘাতিক রোগ। সব দিক দিয়ে সর্বনাশ ডেকে আনে।
ডেকে আনে। কিন্তু সেও তো রোগী ? নীতি কথায় কি রোগ সারে ? বাস্তব লাগসই চিকিৎসা छाछां ?
তাই বটে। নইলে কারখানায় প্ৰাণপাত করে যারা খাটে তাদেরও অনেকে রক্ত জল করা পয়সা দিয়ে কয়েক আউন্স জালামেশানো আধ্যাত্মিক দাওয়াই খেতে যাবে কেন ?
জীবনের বাস্তবতাই এ রোগের জন্য দায়ি। কী করবে ভেবে পায় না। সাধনা। বেকার রাখাল তাকে ভাইয়ের কাছে পাঠাতে চেয়েছিল। চরম দুরবস্থা বলে সে যেতে রাজি
কিন্তু কী লাভ হবে তাতে ? তাকে নিযে যখন আসল সমস্যা নয় বাখালের, তার জন্য যখন মদ খাওয়া নয়, সে সরে গেলে কী আসবে যাবে রাখালের ।
ঘরের অশাস্তি থেকে রেহাই পাবে ? আগে হলে এভাবে উভয় পক্ষের অশাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব মনে করত। সাধনা। সেদিন আর নেই। তফাতে সরে গেলে দুজনে যে ধরনের শান্তি পাবে তাব দাম খুবই সামান্য হয়ে গেছে তার কাছে।
সে জানে, সম্পর্ক বজায় রেখে দূরে সরে গেলে তুচ্ছ খুঁটিনাটি সংঘাতগুলিই শুধু বাতিল হবে, রাগ দুঃখ অভিমান আর দুশ্চিন্তায় যা পুষিয়ে যাবে শতগুণ !
রবিবার রাখাল জানায়, সে সভায় যাবে না।
আমি যাব বলে ?
রাখাল চুপ করে থাকে।
আমার বাইরে যাওয়া তুমি পছন্দ করছি না কেন ?
পছন্দ অপছন্দের কথা নয়। এক মিটিংয়ে দুজনের যাওয়া উচিত নয়।
কেন ?
তোমার আমার মত মেলে না বলে। আবার একটা কেলেঙ্কারি হবে।
আগেকার সভায় সংঘর্ষ ঘটাবার পর আজ প্রথম তাদের মধ্যে সংক্ষেপে সংসারের দরকারি কথা ছাড়া বোঝাপড়ার কথা হয়। কয়েকটা।
সাধনা থেমে না গিয়ে বলে, একটা বিষয়ে মত মেলেনি বলে কি সব বিষয়ে অমিল হবে ?
কোনো বিষয়ে আমাদের মতের মিল দেখতে পাচ্ছি না। তুমি এক রকম ভাব, আমি আরেক রকম ভাবি।
আগে মিল ছিল, নতুন কথা কী এমন ভাবতে আরম্ভ করেছি যে সব দিক দিয়ে অমিল হয়ে গেল ?
ভাবিছ বইকী। আসল কথাটাই অন্যভাবে ভাবছি। স্ত্রীর যেটা সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য হওয়া আমি উচিত মনে করি, তুমি তার উলটােটা উচিত মনে করছি। আমার সঙ্গে যে রকম সম্পর্ক দাঁড় করিয়েছ
আমি করেছি ? তুমিই কথা বন্ধ করেছ, আমায় এড়িয়ে চলছি, মদ খােচ্ছ। তুমি যা বলবে তাই আমাকে শুনতে হবে, যেমন চাইবে তেমনিভাবে চলতে হবে, এটাই যদি আমার সবচেয়ে বড়ো কর্তব্য
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